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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পেশা ዒ ዒ
মৌখিক কোনো কনট্র্যাক্ট না করে থাকলেও এ বােঝাপড়া তাদের মধ্যে হয়েছিল যে কেদার বিলাত গিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলে তাদের বিয়ে হবে। বিলাত যাবার আগেও বিয়েটা অনায়াসে হয়ে যেতে পারত।
এ দেশে পাস করে কেদার বিলাত থেকে ডিগ্রি আনতে যেতে রাজি আছে এটুকু জানালেই ডাক্তার পাল যে বিয়েতেও মত দিত, বিলাতি ডিগ্রি আনবার খরচ দিতেও রাজি হত তাতে গীতার কোনো সন্দেহ নেই।
প্রিয়ার সাথে মিলনের ও জীবনে উন্নতিলাভের এই সহজ সাধারণ পথটা গ্ৰহণ করতে কেদার রাজি হয়নি। ডাঃ পালের কাছ থেকে এ রকম কোনো প্ৰস্তাব যে এসেছে, বা গীতা যে তাকে এ রকম কোনো পরামর্শ দিয়েছে এবং সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তা নয়। এ জানাটা মনে মনে গড়ে উঠেছে। আপনা থেকে ।
এই সহজ উপায়টা কেদার না নেওয়ায় গীতাও খুশি হয়েছে। তার জন্য বা বড়ো হবার জন্যও কেদার নিজেকে সস্তা করতে চায় না। এ যেন তারই গৌরব, তারই কৃতিত্ব। তার এই মনোভাব থেকে কেদারও নিজের মধ্যে জোব পেয়েছে।
কিন্তু আজ গীতা স্পষ্টই বলে গেছে যে তার বাপের পয়সায় বড়ো হতে না চাক, সেই অজুহাতে বড়ো হবাব সাধটাও যে কেদার বর্জন করবে, নিজে ও জন্য চেষ্টা করবে না, এটা বরদাস্ত <६63 गा हीउों।
অন্য কিছুর জন্য হােক বা না হোক, তাব জন্যই কেদারকে বড়ো ডাক্তার হতে হবে, দেশজোড়া নাম-ডাক পসার অর্জন করতে হবে।
টাকার প্রশ্নও অবশ্য আছে। এর মধ্যে, কিন্তু টাকাটা গীতার কাছে তুচ্ছ না হলেও বড়ো কথা নয়, বেশি টাকা রোজগার না করেও যদি কেদার বড়ো ডাক্তার হতে পারে গীতার তাতে কোনো আপত্তি নেই !
তোমার যেন উৎসাহ দেখছি না কোনো বিষয়ে। কোনো বিষয়ে বলতে গীতা কোন বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছিল বুঝতে দেরি হয়নি কেদারের। দেরি হওয়ার কথাও নয়। এগারো দিনের মধ্যে একবার (শ চোখের দেখা দেখতে যায়নি এই নালিশ দিয়ে কথা আরম্ভ করেছিল। গীতা, প্রশ্ন করেছিল, আমায় দখে তুমি খুশি হয়েছ। কী ? নানাকথার মধ্যে তারপর এই অভিযোগটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্রীভাবে।
অসন্তোষের সূচনা শুধু গীতার মধ্যেই দেখা দেযনি।
এবার সে কী করবে। সুনিশ্চিতভাবে ঠিক না করায়, ঠিক করােব জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শ না চালিয়ে যাওয়ায়, বাড়ির লোকের মধ্যেও অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছে, ক্ষীণ অস্পষ্ট এবং মৃদু। হলেও অনুযোগ আসছে নানাভাবে।
প্রমথ কয়েকবার বলেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ; তুমি কী ভাবিছ বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক, এবার তো মনস্থির করে ফেলতে হয় ।
অন্যেরা কথাটা তোলেন অন্যভাবে। এবার বিয়ে করতেই হবে তাকে। তার মনস্থির করার প্রশ্নটা মােটামুটি দাঁড়িয়েছে এই। ডিসপেনসারি করে দিয়ে তাকে
ডাক্তারিতে বসাবার ক্ষমতা প্ৰমথের নেই।
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